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শিক্ষক সংকট : প্রাথমিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর
প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষক সংকট চরম আকার ধারণ
করেছে। উপজেলায় ৪০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নেই। এর ফলে
শিক্ষাসহ প্রশাসনিক কার্য ক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ওপর
চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতি শুধু প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি করছে না, বরং
বিদ্যালয়গুলোর দৈনন্দিন কার্য ক্রমেও গভীর প্রভাব ফেলছে। ভারপ্রাপ্ত
প্রধান শিক্ষকরা, যেহেতু  অধিকাংশই সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, তারা
নিজের দায়িত্বের পাশাপাশি পুরো বিদ্যালয়ের পরিচালনাও সামলাচ্ছেন।
এর ফলে, পাঠদান কার্য ক্রমে বিঘœ ঘটছে, এবং শিক্ষকরা নিজেদের
দায়িত্ব পালনে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। স্কু লের সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে সঠিক
নেতৃ ত্বের অভাবের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে। এ নিয়ে
সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

কোনো কোনো শিক্ষক অভিযোগ করে বলছেন, তাদের তেমন কোন
সুবিধা দেয়া হয় না, অফিসের কাজ করতে গিয়ে তাদের ক্লাস নিতে সমস্যা
হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক ঘাটতির কারণে পাঠদান কার্য ক্রম চালানো কঠিন
হয়ে পড়ছে। শিক্ষকদের এই অভাবের কারণে শিক্ষার গুণগত মানও ধীরে
ধীরে নেমে যাচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বলেছেন, ‘শূন্যপদ পূরণের জন্য
ঊর্ধ্ব তন কর্তৃ পক্ষকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।’ আমরা বলতে চাই, উদ্ভূত
সমস্যার সমাধান দ্রুত হওয়া প্রয়োজন।



কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার এই সংকট আসলে দেশের অন্যান্য
অঞ্চলেও একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁ ড়িয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের
শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া অত্যন্ত জরুরি।
সরকার যদি দ্রুত শূন্যপদ পূরণের জন্য ব্যবস্থা না নেয়, তবে এর প্রভাব
শুধু শিক্ষার গুণগত মানেই কমে যাবে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য
শিক্ষার সঠিক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষকদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন, তাদের জন্য উপযুক্ত সুবিধা প্রদান
এবং বেতন কাঠামোতে পরিবর্তন আনাও জরুরি। এ ধরনের পদক্ষেপ
শিক্ষকদের মনোবল বাড়াবে এবং তারা আরও ভালোভাবে তাদের দায়িত্ব
পালন করতে সক্ষম হবে। তাই, সরকারের উচিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার
এই সংকট সমাধানে দ্রুত কার্য কর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে আগামী
প্রজন্মের শিক্ষা ব্যাহত না হয়।


